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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Tivargu 89a
সতীশ । যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করছ, নেলি ।
নলিনী । আমার সাতজন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু এ নেকলেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে GK ||
সতীশ । ফিরে দেবে ? নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে যে দান, আমার কাছে সে দানের কোনো মূল্য নেই। সতীশ । তুমি অন্যায় বলছি নেলি । নলিনী । আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে- তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেম । তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামী জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলি নি । কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেস ।
সতীশ । এ নেকলেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না। নলিনী । আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাড়িয়ে না । সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি ।
সতীশ ! কে তোমাকে বলেছে। নরেন বুঝি ? নলিনী । কেউ বলে নি । আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছি ।
সতীশ ; সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্ৰাণ দিতে ইচ্ছা করে ; আজকালকার দিনে প্ৰাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওযা যায় না— অন্তত ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ কবতে দেবে না । আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নদী-সাহেবের নকল বল। তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয় ।
নলিনী । আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগান্ধীকারটুকু আমি নিলেম- এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও ।
সতীশ । ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেকলেসটা গলায় ফাস লাগিয়ে দম বন্ধ
করে আমার পক্ষে মারা ভালো !
নলিনী । দেন তুমি শোধ করবে। কী করে । সতীশ । মার কাছ হতে টাকা পাব । নলিনী । ছিঃ ছি, তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তার ছেলের দেনা হচ্ছে । সতীশ । সে কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তার ছেলেকে তিনি অনেকদিন হতে জানেন । নলিনী । আচ্ছা সে যাই হােক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামী জিনিস দেবে না। বড়েজোর ফুলের তোড়ার বেশি আর কিছু দিতে পারবে না।
সতীশ । আচ্ছা, সেই প্রতিজাই করলেম । নলিনী । যাক, এখন তবে তোমার শুরু নদী-সাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, অতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা, আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কী বলতে পাের বলো- আমি তোমাকে পাচ মিনিট সময় দিলেম ।
সতীশ । যা বলব তাতে ঐ ডগািটুকু লাল হয়ে উঠবে। নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটি মন্দ হয় নি। আজকের মতো ঐটুকুই থাক, বাকিটুকু আর-একদিন RG | asar pa rin sa S sa RG |











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:রবীন্দ্র-রচনাবলী_(একাদশ_খণ্ড)_-_সুলভ_বিশ্বভারতী.pdf/৪৫৬&oldid=822297' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৩:৫৯, ২২ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৩:৫৯টার সময়, ২২ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








